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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
[ २ ]
পারেন বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে একটি মহাজন-বচন স্মর্তব্য ; ভবানী ভ্ৰকুটভঙ্গং ভবে বেত্তি না ভূধর'—ভবানী ভ্ৰকুটভঙ্গে কি মহিমা, তাহা ভূধর জানেন না—জানেন র্তাহার প্রাণপতি ভব বা মহাদেব । একথা সৰ্বথা সত্য না হইলেও এ বাক্যে কতকটা সত্য আছে । সেইজন্য কবিতার প্রকৃত বিচারক সেই কাব্যের কবি নাও হইতে পারেন।
এই গ্রন্থে আহৃত কবিতাগুলির ভাব-কল্পনার ক্ষেত্রে মৌলিক ও বাহির হইতে সঞ্চারিত—দুই-ই দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের পর
ভাবের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু convention বা পদ্ধতির স্বষ্টি হইয়াছে। রবি-পরিমণ্ডলের কবিকুলের রচনায় রবীন্দ্রনাথেরই ভাব-কল্পনার অমুস্থতি কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়। এইগুলিকে রবীন্দ্রনাে
কবিতারই তরলায়িত ব্যাখ্যা বলা যায়। ইহাতে দোষের কিছু দেখি না। রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করিবার বা ভুলিবার জন্য নূতনের মোহে উদ্ভট শ্লোক রচনা করিবার চেয়ে নূতন আঙ্গিকে কাব্যে এই জাতীয় রস-ব্যাখ্যা ঢের বেশি বরণীয় বলিয়া মনে করি । কেননা ইহাও স্বষ্টিমূলক রচনা—কবিকে নূতন করিয়া ইহাতে আবিষ্কার করিবার প্রয়াস আছে। ‘কবিতা রসমাধুর্যং কবিৰ্বেত্তি ন তৎ কবি: আমার এই গ্রন্থের কোন কোন কবিতাকে রবীন্দ্রনাথের তরলায়িত রস-ব্যাখ্যা বলা যায়। রবীন্দ্র-প্রভাবে আমাদের কাব্য-সাহিত্যে যে গঠন-পারিপাট্য, সংযম-শৃঙ্খলা ও শান্তীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, আমি তাহারই অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি; ইহাকে রবীন্দ্র-প্রভাব বলিলে আপত্তির কারণ নাই ; আগৌরবও ইহাতে নাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্যপস্থা যদি হয় থিসিস, রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্ত হইবার জন্য র্যাহার কবিতা রচনা করিতেছেন, র্তাহাদের কাব্যপন্থা একটা এন্টিথিসিস বৈ কিছু নয়। ইহা একপ্রকার প্রতিক্রিয়া। এই দুইয়ের মধ্যবর্তী নূতন এক কাব্যপন্থাই হইবে ইহার সিনথিসিস। আমার বিশ্বাস, তাহাই হইবে ভবিষ্যতের
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